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বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম
সহকর্মীবৃন্দ,
বাংলাদেশ স্কাউটস এর সভাপতি,
প্রধান জাতীয় কমিশনার,
ক্যাম্পুরীতে অংশগ্রহণকারী প্রিয় কাব স্কাউট, ইউনিট লিডার ও কর্মকর্তাবৃন্দ, 
এবং সুধিমন্ডলী
আসসালামু আলাইকুম।
বাংলাদেশ স্কাউটস কর্তৃক আয়োজিত অষ্টম জাতীয় কাব ক্যাম্পুরীতে অংশগ্রহণকারী কাব স্কাউটসহ সবাইকে আন্তরিক শুভেচ্ছা।
প্রিয় কাব স্কাউটবৃন্দ,
তোমরা যারা ক্যাম্পুরীতে অংশগ্রহণের সুযোগ পেলে তারা সৌভাগ্যবান। ক্যাম্পের অভিজ্ঞতা তোমাদের স্বপ্নের সোনার বাংলা গঠনে চ্যালেঞ্জসমূহ মোকাবেলায় আরও দক্ষ করে গড়ে তুলবে বলে আশা করি। এবারের ক্যাম্পুরীর থিম হচ্ছে ‘আমরা করবো জয়’, যা অত্যন্ত সময়োপযোগী ও উদ্দীপনামূলক। তোমরা ক্যাম্পুরীর আনন্দদায়ক ও শিক্ষামূলক সকল কর্মসূচিকে সাফল্যের সাথে জয় করবে বলে আমি বিশ্বাস করি।
আমি জেনে অত্যন্ত খুশি হয়েছি যে, ২০১৩ ও ২০১৪ সালে তোমরা মোট ৮৫১ জন শাপলা কাব অ্যাওয়ার্ড পেয়েছ। অ্যাওয়ার্ড বিজয়ী সকলকে আমার শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাচ্ছি। 
কাব স্কাউট এর মূলমন্ত্র ‘যথাসাধ্য চেষ্টা করা’। লেখাপড়ার পাশাপাশি তোমাদের প্রতিজ্ঞা হবে মানুষের কল্যাণের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করা। আমাদের সরকার ৩০ লাখ শহীদের রক্তের বিনিময়ে অর্জিত আমাদের প্রিয় মাতৃভূমিকে জাতির পিতার স্বপ্নের সোনার বাংলাদেশ রূপে গড়ার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করে যাচ্ছে। তোমরা হবে সোনার বাংলা গড়ার কারিগর।
প্রিয় কাব স্কাউট বন্ধুগণ,
দক্ষ প্রযুক্তিবিদ তৈরির লক্ষ্যে আমরা প্রতিটি স্কুলে আধুনিক প্রযুক্তির মাধ্যমে শিক্ষাদানের জন্য কম্পিউটার ও মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর প্রদান করেছি। এর পাশাপাশি সরকার প্রতিটি ইউনিয়নে কম্পিউটার ভিত্তিক তথ্য সেবা কেন্দ্র চালু করেছে। আধুনিক তথ্য প্রযুক্তির সুবিধাদি গ্রহণ করে আগামীদিনের যোগ্য নাগরিক হিসেবে গড়ে উঠার জন্য তোমরা যথাসাধ্য চেষ্টা করবে এই আমার প্রত্যাশা।
দীর্ঘ ২১ বছর পর আওয়ামী লীগ ১৯৯৬-এ সরকার পরিচালনার দায়িত্ব নেওয়ার পর বাংলাদেশ ‘ইউনেস্কো সাক্ষরতা পুরস্কার ১৯৯৮’ লাভ করে। ১৯৭২ সালে বঙ্গবন্ধুর সরকারের পর ৪১ বছরেও কোন প্রাথমিক বিদ্যালয় সরকারি করা হয়নি। আমি ২০১৩ সালে দেশের ২৬ হাজার ১শ’ ৯৩টি বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় জাতীয়করণ করি। এসব বিদ্যালয়ের ১ লাখ ৩ হাজার ৮শ’ ৪৫ জন শিক্ষককে জাতীয়করণ করা হয়েছে। ২০০৯ সালে সরকার গঠনের পর পূর্ণাঙ্গ শিক্ষা নীতি প্রণয়ন করেছি। এছাড়া ৫ম ও ৮ম শ্রেণীর সমাপণী পরীক্ষা বোর্ডের মাধ্যমে নেওয়া হচ্ছে। এখন ইন্টারনেটে যে কেউ কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, মেডিকেল ও প্রকৌশল শিক্ষার ভর্তি পরীক্ষার আবেদনপত্র পূরণ ও জমা দিতে পারছে। পরীক্ষার ফলাফল জানতে পারছে। সব পরীক্ষার ফলাফল যথাসময়ে প্রকাশ করা হচ্ছে।
এ বছরের প্রথম দিনেই সারাদেশে মাধ্যমিক পর্যায় পর্যন্ত শিক্ষার্থীদের বিনামূল্যে ৩৩ কোটি ৩৭ লাখ ৬২ হাজার ৭শ’ ৭২টি বই বিতরণ করা হয়েছে। সারাদেশে শিক্ষক নিয়োগে আমরা নিবন্ধন সিস্টেম চালু করেছি। গ্রামে গ্রামে চালু রয়েছে বয়স্ক শিক্ষা ব্যবস্থা। দেশে সাক্ষরতা এবং শিক্ষিত মানুষের হার বাড়ছে। আর বিএনপি-জামায়াতের দুঃশাসনে শিক্ষার হার কমে গিয়েছিল। দুঃখের সঙ্গে বলতে হচ্ছে, বিগত বিএনপি-জামায়াত জোট শাসনামলে বিশ্বব্যাংকের অনুদানের সাড়ে ১২শ’ কোটি টাকা হরিলুটের ঘটনা প্রমাণিত হওয়ায় শেষ পর্যন্ত উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রম বন্ধ করে দেওয়া হয়। 
আমাদের সরকারের ধারাবাহিক দুই মেয়াদের গত সাত বছর অর্থনীতির সবগুলো সূচক ছিল ইতিবাচক। বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ২৭ বিলিয়ন ডলার ছাড়িয়ে গেছে। মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি পেয়ে ১ হাজার ৩শ’ ১৪ ডলারে উন্নীত হয়েছে। দেড় কোটি মানুষের কর্মসংস্থান হয়েছে। পাঁচ কোটির বেশি মানুষ নিম্নবিত্ত থেকে মধ্যবিত্তে উঠে এসেছে। ১৪ হাজার মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনের ফলে লোড শেডিংয়ের যন্ত্রণা থেকে মানুষ মুক্তি পেয়েছে। বিদ্যুৎ না থাকায় তোমাদের পড়াশুনায় ইতোপূর্বের ভোগান্তি দূর হয়েছে। আর্থ-সামাজিক অগ্রগতির ক্ষেত্রে বাংলাদেশ আজ বিশ্বের সামনে রোলমডেল। বিশ্বের অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে এগিয়ে যাওয়া পাঁচটি দেশের একটি-বাংলাদেশ।
প্রিয় স্কাউটারবৃন্দ,
বাংলাদেশে স্কাউট আন্দোলনকে জোরদার করতে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় কাবিং সম্প্রসারণ প্রকল্প বাস্তবায়ন এবং শিক্ষা মন্ত্রণালয় ইতোমধ্যে ‘হিউম্যান রিসোর্স ডেভেলপমেন্ট থ্রো স্কাউটিং’ প্রকল্প বাস্তবায়ন করেছে। এছাড়াও ‘বাংলাদেশে স্কাউটিং সম্প্রসারণ ও স্কাউট শতাব্দি ভবন নির্মাণ’ শীর্ষক একটি নতুন প্রকল্প অনুমোদনের অপেক্ষায় আছে। 
মৌচাক জাতীয় স্কাউট প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের স্থান সঙ্কুলান সমস্যা দূরীকরার জন্য ৯৫ একর বনভূমি স্কাউটদের ব্যবহারের অনুমতি দেওয়া হয়েছে। সরকার স্কাউট প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ও ক্যাম্প সাইট স্থাপনের লক্ষ্যে চট্টগ্রাম, খুলনা, বগুড়া, সিলেট, পঞ্চগড়ের দেবীগঞ্জে ও সিরাজগঞ্জে জমি বরাদ্দ করেছে। 
২০১১-১২ ও ২০১২-১৩ অর্থ বছরে শিক্ষা মন্ত্রালয়ের মাধ্যমে বাংলাদেশে প্রথমবারের মত ২৪তম এশিয়া প্যাসিফিক স্কাউট রিজিওনাল কনফারেন্স বাস্তবায়নের জন্য বরাদ্দকৃত ১১ কোটি ৯৭ লক্ষ টাকায় ২৪তম এপিআর কনফারেন্সসহ জাতীয় স্কাউট প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের আধুনিকায়নের কাজ সম্পন্ন করা হয়।
দেশে স্কাউটিং সম্প্রসারণের জন্য ২০১০-২০১৪ সালে শিক্ষা মন্ত্রালয়ের মাধ্যমে হিউম্যান রিসোর্স থ্রো স্কাউটিং প্রকল্পের জন্য ১৭ কোটি ০৭ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হয়। প্রকল্পের আওতায় ২০০০ নতুন স্কাউট গঠন, ০৫টি জেলায় স্কাউট ভবন, দিনাজপুর ও কুমিল্লায় মহিলা ডরমিটরী নির্মাণ, জাতীয় স্কাউট প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের ২৫০ আসনের অডিটোরিয়াম সংস্কার এবং সিলেটের আঞ্চলিক স্কাউট প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের অবকাঠামো নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে। 
দেশে কাবিং সম্প্রসারণ করার জন্য প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে ২০১০-২০১৬ পর্যন্ত প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহে কাব স্কাউটিং সম্প্রসারণ প্রকল্পে ১১ কোটি ৩৭ লাখ টাকা বরাদ্দ করা হয়। প্রকল্পের মাধ্যমে নতুন ১১ হাজার কাব গঠন করা হয়েছে। 
সম্মানিত সুধিমন্ডলী, 
শিশুরাই দেশের ভবিষ্যৎ। এদের জন্য উন্নত ও বাস্তবমুখী শিক্ষা নিশ্চিত করার জন্য সরকারের প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। তাদের নেতৃত্বে ও সাংগঠনিক দক্ষতা সুদৃঢ় করে তুলতে হবে। আমরা আমাদের স্বাধীনতার ৫০ বছর পূর্তি ও জাতির পিতার শততম জন্মবার্ষিকী ২০২১ সালের মধ্যে মধ্যম আয়ের দেশে এবং ২০৪১ সালে বাংলাদেশকে উন্নত দেশে রূপান্তরের জন্য কাজ করছি। এর আগেই এ লক্ষ্যমাত্রা আমাদের অর্জন সম্ভব হবে বলে আমি আশা করি। দেশের অগ্রযাত্রায় নেতৃত্বদানের জন্য আগামী প্রজন্মকে কাবিং ও স্কাউটিংয়ের মাধ্যমে দক্ষ মানবসম্পদ তৈরীতে বাংলাদেশ স্কাউটসকে সার্বিক সহায়তাদানে শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় আরও দৃঢ় ও টেকসই পদক্ষেপ গ্রহণ করে যাচ্ছে।
বাংলাদেশ স্কাউটস এর সদস্য সংখ্যা বর্তমানে প্রায় ১৪ লাখ, যা জনসংখ্যার তুলনায় খুবই কম। স্কাউটিং এর গুণগত মান অক্ষুণ্ণ রেখে এ সংখ্যা আরো বৃদ্ধি করার উদ্যোগ নেওয়ার জন্য আমি স্কাউট নেতৃবৃন্দের প্রতি আহ্বান জানাই। প্রত্যেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অন্ততঃ দুটি করে কাব, স্কাউট ও রোভার দল চালু করতে হবে। ছেলেদের পাশাপাশি মেয়েরাও স্কাউটিংয়ে অধিকতর সম্পৃক্ত হচ্ছে, এতে করে উভয়ের মাঝে সমতা বজায় রেখে দক্ষ জনগোষ্ঠী গঠনে স্কাউটিং উল্লেখযোগ্য অবদান রাখবে।
প্রিয় কাব স্কাউটবৃন্দ,
আধুনিক জ্ঞান বিজ্ঞানের সর্বশেষ কলাকৌশল রপ্ত করে বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে আগামীদিনে দৃপ্ত পায়ে এগিয়ে যাওয়ার জন্য তোমাদের প্রস্ত্তত হতে হবে। আমি তোমাদের সকলের সার্বিক সাফল্য কামনা করি। মৌচাকের এই সম্মিলনে তোমাদের অংশগ্রহণ ও অবস্থান আনন্দময় হোক। 
সকলের সুখ, শান্তি ও সমৃদ্ধি কামনা করে আমি বাংলাদেশ স্কাউটস আয়োজিত অষ্টম জাতীয় কাব ক্যাম্পুরীর শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করছি।
খোদা হাফেজ।
জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।
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